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সূরা বাকারাহ;আয়াত ২১৫-২১৮

-সূরা বাকারাহ'র ২১৫তম আয়ােত বলা হেয়েছ

بِلِ وَمَا تفَْعَلُوا نِ وَابْنِ السِى وَالْمَسَاكَاََنَ وَالْيَِنِ وَالأْقَْربَِْرٍ فَللِْوَالدَْيَسْألَُونكََ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ خ
مِنْ خَْرٍ فَإِن اللهَ بهِِ عَليِمٌ

েহ নবী) তারা আপনােক প্রশ্ন কের েয,িক িজিনস তারা দান করেব? বেল িদন-েয বস্তুই েতামরা দান কর,তা হেব িপতা-)"
মাতার জন্েয,আত্মীয়-আপনজেনর জন্েয,এতীম-অনাথেদর জন্েয,অসহায়েদর জন্েয এবং মুসািফরেদর জন্েয। আর েতামরা েয

(েকান সৎকাজ কর না েকন,িনঃসন্েদেহ তা ভালভােবই আল্লাহর জানা রেয়েছ।" (২: ২১৫

বঞ্িচতেদর সহায়তা করা ও তােদর িদেক লক্ষ্য রাখা মুিমনেদর অন্যতম ৈবিশষ্ট্য যা েকারআেনর বহু আয়ােত উল্েলখ
করা হেয়েছ। তাই ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ মুসলমানরা রাসূল (সা.)'র কােছ প্রশ্ন কেরিছল- কােক ও কতটুকু দান করা
যােব? দােনর পিরমাণ ও ধরণ স্পষ্ট ও স্িথর নয় বেল এটা িনর্ভর কের মানুেষর ক্ষমতা ও অভাবগ্রস্েতর চািহদার
পিরমােণর  ওপর।  তাই  এ  প্রশ্েনর  উত্তের  েকারআন  বেলেছ  :  দােনর  ক্েষত্ের  গুরুত্বপূর্ণ  হেলা  প্রেয়াজনীয়  ও
লাভজনক  িবষয়  দান  করা,তা  পিরমােণ  যােক  যতটুকুই  েদয়া  েহাক  না  েকন  এ  ক্েষত্ের  সবার  িদেকই  লক্ষ্য  রাখেত
হেব,বয়স্ক  বাবা-মা,অভাবগ্রস্ত  িনজ  পিরবােরর  সদস্য,দিরদ্র  আত্মীয়-স্বজন  এবং  সমােজর  িবিভন্ন  শ্েরণীর  েলাক
যারা সাহায্েযর প্রত্যাশী-সবার িদেকই েখয়াল রাখেত হেব।  আয়ােতর েশষাংেশ বলা  হেয়েছ- শুধু দান  নয়  অন্যেদর
জন্য কল্যাণকর েযেকান কাজ সম্পর্েক আল্লাহ অবিহত। তাই মানুষেক িনেজর সৎ কােজর িবষেয় জানােনার েচষ্টা না

কের েগাপেন দান খয়রাত করা উিচত।

এই  আয়াত  েথেক  আমরা  এটা  িশখলাম  েয  দান  ও  সাহায্েযর  ক্েষত্ের  বাবা-মা  ও  আত্মীয়  স্বজন  অন্যেদর  েচেয়
অগ্রািধকার পােব এবং সৎকােজর ফল কখনও নষ্ট হয় না,েসটা মানুষ জানুক আর নাই জানুক,আল্লাহ পাক তা ভােলাকেরই

জােনন।

-সূরা বাকারাহ'র ২১৬তম আয়ােত বলা হেয়েছ

كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ َكْرهَُوا شَيْئًا وَهُوَ خَْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ
يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ

েতামােদর জন্য যুদ্েধর িবধান েদয়া হল যিদও েতামােদর কােছ তা অপছন্দনীয়। পক্ষান্তের েতামােদর কােছ হয়েতা"
েকান  একটা  িবষয়  পছন্দসই  নয়,অথচ  তা  েতামােদর  জন্য  কল্যাণকর।  আর  হয়েতাবা  েকান  একিট  িবষয়  েতামােদর  কােছ

(পছন্দনীয়  অথচ  েতামােদর  জন্েয  তা  অকল্যাণকর।  বস্তুতঃ  আল্লাহই  জােনন,েতামরা  জান  না।"  (২:  ২১৬



ধর্ম  রক্ষার  জন্য  শত্রুেদর  সােথ  প্রেয়াজেন  লড়াই  করা  মুিমনেদর  জন্য  ফরজ  বা  বাধ্যতামূলক  ।  িকন্তু  মানুষ
স্বাভািবকভােবই আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ পছন্দ কের এবং যুদ্েধ যাওয়ােক পছন্দ কের না। এই আয়ােত বলা হেয়েছ- যিদও
শত্রুর  সঙ্েগ  েমাকােবলা  করা  কিঠন  এবং  যুদ্ধ  আনন্েদর  িবষয়  নয়,তারপরও  ধর্মযুদ্েধ  বা  অন্যােয়র  িবরুদ্েধ
যুদ্েধ মানুেষর পার্িথব ও পারেলৗিকক কল্যাণ রেয়েছ। প্রবৃত্িতর তাড়নায় েকউ েযন েখাদার িনর্েদশ ও িবধানেক
মন্দ বা ক্ষিতকারক বেল মেন না কের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,িশশুরা ইঞ্েজকশেনর মাধ্যেম ঔষধ েদয়ােক ভয় পায় বেল
ইঞ্েজকশন  িনেত  চায়  না,েস  এটা  বুেঝ  না  েয,তার  সুস্থতা  এর  ওপর  িনর্ভর  কের।  আবার  েদখা  যায়  িশশুিট  এমন  এক
সুস্বাদু খাবার পছন্দ কের বেস যা অসুেখর সময় তার জন্য ক্ষিতকারক। তাই সব আনন্দই ভাল নয় এবং সব কষ্টই মন্দ

নয়।

-এই আয়াত েথেক আমরা যা িশখলাম তা হেলা

প্রথমত : একমাত্র আল্লাহর িবধান বা িনর্েদশ পালেনর মধ্েযই মানুেষর স্বার্থ ও কল্যাণ িনিহত।

দ্িবতীয়ত : মানুেষর জ্ঞান সীিমত এবং আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তাই আল্লাহর িবধােনর কােছ আমােদর আত্মসমর্পন করা
উিচত। আমরা আল্লাহর িনর্েদশনার সুফল বুঝেত না পারেলও এবং আল্লাহর িনর্েদশ বাস্তবায়ন করা কিঠন হেলও তাঁর

িবধােনর কােছ আমােদর আত্মসমর্পন করেত হেব।

-এই সূরার ২১৭ ও ২১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

هْرِ الْحَراَمِ قَِالٍ فِيهِ قُلْ قَِالٌ فِيهِ كَبِرٌ وَصَد عَنْ سَبِلِ اللهِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَإخِْراَجُ يَسْألَُونكََ عَنِ الش
أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَْلِ وَلاَ َزاَلُونَ يُقَاِلُونكَُمْ حَتى َردُوكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ
نْيَا وَالآْخَِرةَِ وَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النارِ هُمْ فِهَا رْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُلَئِكَ حَبطَِتْ أعَْمَالُهُمْ فِي الدَ

خَالدُِونَ () إنِ الذِنَ آمََنُوا وَالذِنَ هَاجَروُا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللهِ أوُلَئِكَ َرْجُونَ رحَْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ

েহ নবী!  তারা আপনােক হারাম মােস যুদ্ধ করার িবষেয় প্রশ্ন কের। আপিন বলুন :  তােত যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।"
িকন্তু আল্লাহর পেথ (আেদশ পালেন) বাধাদান করা,আল্লাহেক অস্বীকার করা,পিবত্র মসিজেদ বাধা েদয়া বা মসিজদুল
হারােমর অবমাননা করা এবং এর বািসন্দােদর েসখান েথেক বিহষ্কার করা,আল্লাহর কােছ আেরা বড় বা গুরুতর অন্যায় ।
কারণ  হত্যার  েচেয়  অশান্িত  গুরুতর।  (েহ  িবশ্বাসীরা!)  েতামরা  েজেন  রােখা,তারা  েতা  সর্বদাই  েতামােদর  সােথ
যুদ্ধ  করেত  থাকেব,যােত  কের  েতামােদরেক  দ্বীন  েথেক  িফিরেয়  িদেত  পাের  যিদ  সম্ভব  হয়।  েতামােদর  মধ্েয  যারা
িনেজর  দ্বীন  েথেক  িফের  দাঁড়ােব  এবং  কােফর  অবস্থায়  মৃত্যুবরণ  করেব,দুিনয়া  ও  আেখরােত  তােদর  যাবতীয়  আমল

িবনষ্ট  হেয়  যােব।  আর  তারাই  হেলা  েদাযখবাসী।  তােত  তারা  িচরকাল  বাস  করেব।

যারা ঈমান এেনেছ এবং যারা আল্লাহর পেথ স্বেদশ ত্যাগ কের এবং ধর্মযুদ্ধ কের,তারাই আল্লাহর রহমত বা অনুগ্রহ
(প্রত্যাশী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (২:২১৮

আমরা  আেগই  বেলিছলাম  আরবেদর  মধ্েয  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)এর  যুগ  েথেক  বছেরর  িনর্িদষ্ট  চারিট  মােস  যুদ্ধ  করা
িনিষদ্ধ িছল। ইসলাম এই সুন্দর প্রথােক গ্রহণ কেরেছ। ফেল রজব,জ্িবলকদ,িজলহজ্ব ও মহররম মােস যুদ্ধ হারাম করা



হেয়েছ। এ সম্পর্েক ইিতহােস জানা যায় রাসুল (সা.) বদর যুদ্েধর আেগ শত্রুেদর অবস্থা জানার জন্য ৮ ব্যক্িতেক
মক্কায় েযেত বেলিছেলন,পেথ এক কুরাইশ কােফলার সােথ তােদর সাক্ষাৎ হয়। কােফরেদর একজন শীর্ষস্থানীয় েনতা ঐ
কােফলায়  িছল।  রাসূল  (সা.)-র  প্রিতিনিধরা  রজব  মােস  যুদ্ধ  করা  হারাম  হওয়া  সত্ত্েবও  ওই  কােফলার  ওপর  হামলা
চািলেয় কুরাইশ েনতােক হত্যা কের এবং যুদ্ধলব্ধ মালামালসহ কেয়কজনেক বন্দী কের রাসূল (সা.)'র কােছ িনেয় আেস।
রাসুল (সা.) এই আচরেণ দুঃিখত হেয় বেলন : আিম তােদর ওপর হামলা করেত েতা বিলিন,তাও আবার এই িনিষদ্ধ মােস ! তাই
িতিন গনীমত ও বন্দীেদর গ্রহণ কেরনিন। অন্যান্য মুসলমানরাও তােদর িতরস্কার কের। শত্রুরা এই অবস্থার সুেযাগ
গ্রহণ কের অপপ্রচার চালােত লাগেলা েয রাসুল (সা.) িনিষদ্ধ মাসগুেলােত,যুদ্ধ,রক্তপাত ও বন্দী করােক ৈবধ বেল
মেন  কেরন  এবং  অন্যান্য  মুসলমানেদরেকও  এই  কােজ  উৎসািহত  করেছন।  শত্রুেদর  অপপ্রচােরর  জবােব  এই  আয়াত  নািজল
হয়। এই আয়ােত এটা বুঝােনা হেয়েছ েয,িনিষদ্ধ মােস যুদ্ধ হারাম হেলও এই কাজ রাসূল (সা.) এর অনুমিত ছাড়াই করা
হেয়েছ।  মুসিলম  েনতৃবৃন্দ  ইচ্ছা  কের  এমনিট  কেরনিন।  অথচ  েতামরা  দীর্ঘ  অেনক  বছর  ধের  মুসলমানেদর  ওপর  জুলুম
িনর্যাতন চািলেয় যাচ্েছা। তােদরেক ঘর-বাড়ী েথেক েবর কের িদেয়েছা এবং তােদর জন্য আল্লাহর ঘেরর পথ বন্ধ কের
িদেয়েছা  ।  আর  এসব  অপরাধ  এই  হত্যাকাণ্েডর  েচেয়  অেনক  বড়।  এরপর  মুসলমানেদরেক  হুঁিশয়ার  কের  িদেয়  বলা  হেয়েছ
েয,শত্রুরা েতামােদর েছেড় িদেয়েছ এমনিট মেন কর না বরং তারা েতামােদর সবসময় ধর্মহীন করার েচষ্টা চালাচ্েছ।
তাই েজেন রাখ- যারা ঈমান বা িবশ্বাস হারােব তােদর সব কাজ ব্যর্থ হেব এবং তারা হেব নরেকর স্থায়ী বািসন্দা ।
অন্যিদেক েযসব মুসলমান তােদর স্বেগাত্েরর িবধর্মী েলাকেদর ওপর হামলা চািলেয়িছল তারা আল্লাহর ধর্েমর জন্য
িহজরত ও িজহাদ কেরেছ। তােদর েকান পার্িথব উদ্েদশ্য িছল না বেল আল্লাহ তােদর ক্ষমা কেরেছন। সূরা বাকারার

২১৮ নম্বর আয়াত তাঁেদরেক ক্ষমা করার েঘাষণা উপলক্েষ নািজল করা হেয়েছ ।

,এই দুই আয়াত েথেক আমরা যা যা িশখলাম তা হেলা

প্রথমত : আমরা মুসলমানরা েযন আমােদর তৎপরতা ও আচরেণ সতর্ক হই যােত শত্রুরা আমােদর ভুল েথেক আমােদরেকই আঘাত
হানার সুেযাগ না পায়।

দ্িবতীয়ত  :  েযেকান  ঘটনার  িবচােরর  ক্েষত্ের  মূেলর  িদেক  নজর  িদেত  হেব  ।একজন  ষড়যন্ত্রকারী  বা  কূটেকৗশলী
দাঙ্গাবাজ বাহ্িযকভােব হয়েতা কাউেক হত্যা কের না,িকন্তু তার কােজর পিরণিতেত হত্যা ও সংঘাত সৃষ্িট হয়।

 


